
ধ্বংসযজ্েঞর দুই বছেরও সংস্কার
হয়িন ভাস্কর্য ও স্থাপনা
স্বাধীন  বাংলােদেশর  ইিতহােসর  সঙ্েগ  ওতপ্েরাতভােব  জিড়েয়  থাকা
ঐিতহািসক  মুিজবনগর  মুক্িতযুদ্ধ  স্মৃিত  কমপ্েলক্স  এখন  িনেজই  েযন
ধ্বংেসর স্মৃিত বহন করেছ।

২০২৪ সােলর ৫ আগস্ট সরকার পতেনর পর রােতর আঁধাের চালােনা ব্যাপক
ভাঙচুর  ও  লুটপােটর  দুই  বছর  েপিরেয়  েগেলও  এখেনা  শুরু  হয়িন
ক্ষিতগ্রস্ত ভাস্কর্য ও স্থাপনাগুেলার সংস্কার।

২০২৫  সােল  পূর্ণ  সংস্কােরর  প্রিতশ্রুিত  েদওয়া  হেলও  বাস্তেব  তার
েকােনা  দৃশ্যমান  অগ্রগিত  েনই।  ফেল  একিদেক  নষ্ট  হচ্েছ
মুক্িতযুদ্েধর  স্মৃিতিবজিড়ত  স্থাপনাগুেলা,  অন্যিদেক  পর্যটক  কেম
যাওয়ায়  সংকেট  পেড়েছন  কমপ্েলক্সেক  িঘের  গেড়  ওঠা  স্থানীয়
ব্যবসায়ীরা।

১৯৭১ সােলর ১৭ এপ্িরল তৎকালীন ৈবদ্যনাথতলার আম্রকানেন বাংলােদেশর
প্রথম সরকার শপথ েনয়। েসিদনই পাঠ করা হয় স্বাধীনতার েঘাষণাপত্র।
স্বাধীনতার  সূিতকাগার  িহেসেব  পিরিচত  মুিজবনগর  তাই  বাংলােদেশর
মুক্িতযুদ্েধর ইিতহােসর এক অিবচ্েছদ্য অধ্যায়।

এই  ঐিতহািসক  স্থানেক  সংরক্ষণ  ও  নতুন  প্রজন্েমর  কােছ
মুক্িতযুদ্েধর  ইিতহাস  তুেল  ধরেত  মুিজবনগের  গেড়  েতালা  হয়
স্মৃিতেসৗধ ও মুক্িতযুদ্ধ স্মৃিত কমপ্েলক্স।

িবিভন্ন সরকাির উদ্েযােগ ধােপ ধােপ এর অবকাঠােমা িনর্মাণ করা হয়।
সংশ্িলষ্ট তথ্য অনুযায়ী, মুিজবনগর স্মৃিতেসৗেধর িনর্মাণকাজ শুরু
হয় ১৯৮৭ সােল।

পরবর্তীেত মুক্িতযুদ্ধ স্মৃিত কমপ্েলক্স িনর্মােণর উদ্েযাগ েনওয়া
হয় এবং ১৯৯৯ সােল কমপ্েলক্েসর মূল িনর্মাণকাজ শুরু হয়। দীর্ঘ সময়
ধের  িনর্মাণ  ও  উন্নয়ন  কার্যক্রেমর  মধ্য  িদেয়  প্রায়  ৬৬  একর
জায়গাজুেড় গেড় ওেঠ িবশাল এই কমপ্েলক্স।

মুক্িতযুদ্েধর  িবিভন্ন  ঘটনা,  ১১িট  েসক্টের  যুদ্েধর  িচত্র  এবং
স্বাধীনতার  সংগ্রােমর  নানা  অধ্যায়  তুেল  ধরেত  এখােন  িনর্মাণ  করা
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হয়  িতন  শতািধক  েছাট-বড়  ভাস্কর্য।  ফেল  ধীের  ধীের  মুিজবনগর  পিরণত
হয় েদেশর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐিতহািসক ও পর্যটনেকন্দ্ের।

িকন্তু  ২০২৪  সােলর  ৫  আগস্ট  সরকার  পতেনর  পর  েসই  ঐিতহািসক
স্থাপনােতই  েনেম  আেস  ধ্বংসযজ্ঞ।  রােতর  আঁধাের  দুর্বৃত্তেদর
হামলায়  কমপ্েলক্েসর  িবিভন্ন  ভাস্কর্য  ও  স্থাপনা  ভাঙচুর  করা  হয়।
গুঁিড়েয়  েদওয়া  হয়  মুক্িতযুদ্েধর  িবিভন্ন  ঘটনার  িচত্র  তুেল  ধরা
ভাস্কর্য।

ক্ষিতগ্রস্ত হয় স্মৃিতেসৗেধর প্রধান ফটকসহ গুরুত্বপূর্ণ িবিভন্ন
স্থাপনা।

শুধু  ভাঙচুেরই  েথেম  থােকিন  দুর্বৃত্তরা।  কমপ্েলক্স  েথেক  লাইট,
িসিস  ক্যােমরা,  ব্যাটাির,  পািনর  পাম্পসহ  িবিভন্ন  সরঞ্জাম  খুেল
িনেয় যাওয়ার অিভেযাগও রেয়েছ।

সেরজিমেন  েদখা  েগেছ,  ধ্বংসযজ্েঞর  ক্ষত  এখেনা  স্পষ্ট।  েকােনা
ভাস্কর্েযর  হাত  েনই,  েকােনািট  হািরেয়েছ  পা।  েকাথাও  মািটেত  পেড়
আেছ ভাস্কর্েযর মাথা, েকাথাও েভেঙ েদওয়া হেয়েছ নাক-মুখসহ শরীেরর
িবিভন্ন  অংশ।  দীর্ঘিদন  সংস্কার  না  হওয়ায়  কমপ্েলক্েসর  িবিভন্ন
স্থােন আগাছা ও অপিরচ্ছন্নতার ছাপও েদখা েগেছ।

দর্শনার্থীরা  বলেছন,  মুিজবনগর  শুধু  একিট  পর্যটনেকন্দ্র  নয়,  এিট
বাংলােদেশর  স্বাধীনতার  ইিতহােসর  গুরুত্বপূর্ণ  সাক্ষ্য।  অথচ
ধ্বংসস্তূেপর  বর্তমান  িচত্র  েদেখ  হতাশ  তারা।  দ্রুত  সংস্কােরর
মাধ্যেম এর আেগর েসৗন্দর্য িফিরেয় আনার দািব জািনেয়েছন তারা।

২০২৫ সােলর ১৭ এপ্িরল ঐিতহািসক মুিজবনগর িদবস উপলক্েষ েমেহরপুেরর
মুিজবনগর  আম্রকানেন  আেয়ািজত  অনুষ্ঠােন  মুক্িতযুদ্ধ  িবষয়ক
উপেদষ্টা  ফারুক-ই-আজম  বীর  প্রতীক  বেলিছেলন,  মুিজবনগেরর  ইিতহাস
জািতর  গর্ব,  যা  িচরকাল  অম্লান  থাকেব।  ইিতহাস  যােত  েকােনাভােব
িবকৃত না হয়, েস জন্য সবাইেক সম্িমিলতভােব কাজ করার আহ্বান জানান
িতিন।

ওই  অনুষ্ঠােন  উপেদষ্টা  আরও  জানান,  মুিজবনগর  মুক্িতযুদ্েধর
েনতৃত্ব  িদেয়েছ  এবং  মুক্িতযুদ্ধ  স্মৃিত  কমপ্েলক্েসর  েযসব  অংশ
ক্ষিতগ্রস্ত হেয়েছ, েসগুেলা পূর্ণ সংস্কার করা হেব।

িকন্তু  েসই  প্রিতশ্রুিতর  পরও  েপিরেয়  েগেছ  এক  বছেরর  েবিশ  সময়।



২০২৪  সােলর  ৫  আগস্েটর  ভাঙচুেরর  পর  দুই  বছর  েপিরেয়  েগেলও
ক্ষিতগ্রস্ত ভাস্কর্য ও স্থাপনাগুেলার দৃশ্যমান সংস্কারকাজ শুরু
হয়িন।  ফেল  স্থানীয়েদর  মধ্েয  েদখা  িদেয়েছ  হতাশা।  তােদর  প্রশ্ন,
কেব  সংস্কার  হেব  স্বাধীনতার  এই  গুরুত্বপূর্ণ  স্মৃিতিবজিড়ত
স্থাপনাগুেলার?

সংস্কার  না  হওয়ায়  এর  প্রভাব  পেড়েছ  মুিজবনগেরর  পর্যটেনও।  একসময়
েদেশর িবিভন্ন প্রান্ত েথেক প্রিতিদনই দর্শনার্থীরা আসেতন। িবেশষ
কের  ছুিটর  িদন  ও  জাতীয়  িদবসগুেলােত  কমপ্েলক্স  এলাকায়  থাকত
মানুেষর ব্যাপক িভড়। এখন েসই িচত্র অেনকটাই বদেল েগেছ। ভাঙােচারা
পিরেবশ  েদেখ  অেনক  পর্যটক  হতাশ  হেয়  িফের  যাচ্েছন  বেল  জািনেয়েছন
স্থানীয়রা।

পর্যটক  কেম  যাওয়ায়  িবপােক  পেড়েছন  কমপ্েলক্েসর  আশপােশর  েহােটল,
েরস্েতারাঁ, চােয়র েদাকান ও িবিভন্ন েছাট ব্যবসার সঙ্েগ জিড়তরা।
ব্যবসায়ীরা জানান, আেগ ছুিটর িদনগুেলােত পর্যটকেদর িভেড় েবচােকনা
বাড়ত।  এখন  অেনক  সময়  েদাকান  খুেল  বেস  থাকেলও  পর্যাপ্ত  ক্েরতা
পাওয়া  যায়  না।  এেত  আয়  কেম  েগেছ,  অথচ  েদাকান  ভাড়া,  কর্মচারীর
েবতনসহ অন্যান্য খরচ আেগর মেতাই রেয়েছ।

এক ব্যবসায়ী বেলন, মুিজবনগর কমপ্েলক্েস পর্যটক কেম যাওয়ার সরাসির
প্রভাব  তােদর  ব্যবসায়  পেড়েছ।  দ্রুত  সংস্কার  কের  দর্শনার্থীেদর
জন্য  পিরেবশ  সুন্দর  করা  হেল  পর্যটক  বাড়েব  এবং  স্থানীয়  ব্যবসাও
ঘুের দাঁড়ােব বেল আশা কেরন িতিন।

স্থানীয়েদর  মেত,  মুিজবনগর  কমপ্েলক্সেক  শুধু  একিট  দর্শনীয়  স্থান
িহেসেব  েদখেল  হেব  না।  এিট  বাংলােদেশর  স্বাধীনতার  ইিতহােসর
গুরুত্বপূর্ণ  দিলল।  তাই  ক্ষিতগ্রস্ত  ভাস্কর্য  ও  স্থাপনাগুেলা
সংস্কােরর  পাশাপািশ  িনরাপত্তা  েজারদার,  আধুিনক  তথ্যেকন্দ্র,
উন্নত  আেলাকসজ্জা,  পিরচ্ছন্নতা  ও  মুক্িতযুদ্ধিভত্িতক  প্রদর্শনীর
ব্যবস্থা করা প্রেয়াজন।

তােদর দািব, পিরকল্িপতভােব কমপ্েলক্সিট সংস্কার ও আধুিনকায়ন করা
হেল  েদশ-িবেদেশর  পর্যটকেদর  কােছ  আবারও  আকর্ষণীয়  হেয়  উঠেত  পাের
মুিজবনগর।  এেত  একিদেক  মুক্িতযুদ্েধর  ইিতহাস  সংরক্িষত  হেব,
অন্যিদেক  মুিজবনগরেক  িঘের  গেড়  ওঠা  স্থানীয়  পর্যটনিনর্ভর
অর্থনীিতও ঘুের দাঁড়ােব।

সংস্কােরর  অগ্রগিত  জানেত  েমেহরপুর  গণপূর্ত  িবভােগর  িনর্বাহী



প্রেকৗশলী  এস  এম  রিফকুল  ইসলােমর  সঙ্েগ  েযাগােযাগ  করা  হেল  িতিন
ক্যােমরার সামেন েকােনা মন্তব্য করেত রািজ হনিন। ফেল সংস্কারকাজ
শুরুর  িনর্িদষ্ট  সময়সীমা  িকংবা  এ  িবষেয়  সরকাির  পিরকল্পনা
সম্পর্েক স্পষ্ট েকােনা বক্তব্য পাওয়া যায়িন।

েয  মুিজবনগেরর  আম্রকানেন  দাঁিড়েয়  বাংলােদেশর  প্রথম  সরকার  শপথ
িনেয়িছল,  েয  স্থান  স্বাধীনতার  ইিতহােসর  এক  েগৗরবময়  অধ্যােয়র
সাক্ষী,  েসই  মুিজবনগর  আজ  িনেজই  বহন  করেছ  ধ্বংেসর  ক্ষত।  কেয়ক
দশেকর  িনর্মাণ  ও  সংরক্ষেণর  মধ্য  িদেয়  গেড়  ওঠা  এই  ঐিতহািসক
কমপ্েলক্স এখন সংস্কােরর অেপক্ষায়।

প্রিতশ্রুিত  এেসেছ,  িকন্তু  বাস্তবায়েনর  অেপক্ষা  েশষ  হয়িন।
স্থানীয়েদর  প্রত্যাশা,  আর  অবেহলা  নয়,  দ্রুত  সংস্কােরর  উদ্েযাগ
িনেয়  িফিরেয়  েদওয়া  হেব  মুিজবনগেরর  হারােনা  েসৗন্দর্য।  ইিতহােসর
এই  গুরুত্বপূর্ণ  স্মৃিতিচহ্ন  েযন  ধ্বংসস্তূপ  হেয়  না  থােক,  বরং
নতুন  প্রজন্েমর  কােছ  হেয়  ওেঠ  স্বাধীনতার  েগৗরবময়  ইিতহাস  জানার
জীবন্ত পাঠশালা।

তেব  সংস্কার  িনেয়  আশার  কথা  জািনেয়েছন  েমেহরপুেরর  েজলা  প্রশাসক
িশল্পী  রানী  রায়।  িতিন  বেলন,  ‘মুিজবনগর  কমপ্েলক্েসর  ক্ষয়ক্ষিতর
িবষয়িট  ইেতামধ্েয  সংশ্িলষ্ট  মন্ত্রণালয়েক  জানােনা  হেয়েছ  এবং
সংস্কােরর জন্য প্রেয়াজনীয় চািহদাও পাঠােনা হেয়েছ। নতুন অর্থবছের
বরাদ্দ পাওয়া েগেল সংস্কারকাজ শুরু হেব।’


